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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
8వty রবীন্দ্র-রচনাবলী
দৃষ্ট ও মনকে আকর্ষণ করে সে হচ্ছে জনতার অবিশ্ৰাম ধারা। বহু দূর ও নানা কি থেকে মেয়েরা মাথায় কতরকমের অর্ঘ্য বহন করে সার বেঁধে রাস্তা দিয়ে চলেছে । দূরে দূরে, গ্রামে গ্রামে, যেখানে অৰ্ঘ্য-মাথায় বাহকের যাত্রা করতে প্রস্তুত, সেখানে গ্রামের তরুচ্ছায়ায় গামেলান বাজিয়ে এক-একটি স্বতন্ত্র উৎসব চলছে। সর্বসাধারণে মিলে দলে দলে এই অনুষ্ঠানের জন্যে আপন আপন উপহার নিয়ে এসে যজ্ঞক্ষেত্রে জমা করে দিচ্ছে । অৰ্ঘ্যগুলি যেমন-তেমন করে আন নয়, সমস্ত বহু যত্নে স্থসজ্জিত । সেদিন দেখলুম, ইয়াং-ইয়াং বলে এক শহরের রাজা বহু বাহনের মাথায় তার উপহার পাঠালেন। সকলের পিছনে এলেন তার প্রাসাদের পুরনারীরা। কী শোভা, কী সজ্জা, কী আভিজাত্যের বিনয়সৌন্দর্য ! এমনি করে নানা পথ বেয়ে বেয়ে বহুবর্ণবিচিত্র তরঙ্গিত উৎসবের অবিরাম প্রবাহ। দেখে দেখে চোখের তৃপ্তির শেষ হয় না।
সব চেয়ে এই কথাটি মনে হয়, এইরকম বহুদূরব্যাপী উৎসবের টানে বহু মানুষের আনন্দমিলনটি কী কল্যাণময়। এই মিলন কেবলমাত্র একটা মেলা বসিয়ে বহু লোক জড়ো হওয়া নয়। এই মিলনটির বিচিত্র স্বন্দর অবয়ব । নানা গ্রামে, নানা ঘরে, এই উৎসবমূতিকে অনেক দিন থেকে নানা মানুষে বসে বসে নিজের হাতে স্বসম্পূর্ণ করে তুলেছে। এ হচ্ছে বহুজনের তেমনি সম্মিলিত স্বষ্টি যেমন ক’রে এর নানা লোক ব’লে, নানা যন্ত্রে তাল মিলিয়ে, স্বর মিলিয়ে, একটা সচল ধ্বনিমূতি তৈরি করে তুলতে থাকে। কোথাও অনাদর নেই, কুত্ৰত নেই। এত নিবিড় লোকের ভিড়, কোথাও একটুও কলহের আভাস মাত্র দেখা গেল না । জনতার মধ্যে মেয়েদের সমাবেশ খুবই বেশি, তাতে একটুও আপদের স্বষ্টি হয় নি। বহুলোকের মিলন যেখানে গ্লানিহীন সৌন্দর্ষে বিকশিত, যথার্থ সভ্যতার লক্ষ্মীকে সেইখানেই তো আসীন দেখি ; যেখানে বিরোধ ঠেকাবার জন্তে পুলিসবিভাগের লাল পাগড়ি সেখানে নয় ; যেখানে অস্তরের আনন্দে মানুষের মিলন কেবল-যে নিরাময় নিরাপদ তা নয়, আপনা-আপনি ভিতরের থেকে সৌন্দর্যে ঐশ্বর্ষে পরিপূর্ণ, সেইখানেই সভ্যতার উৎকর্ষ। এই জিনিসটিকে এমনই স্বসম্পূর্ণভাবে ইচ্ছা করি নিজের দেশে। কিন্তু, এই ছোটাে দ্বীপের রাস্তার ধারে যে-ব্যপারটিকে দেখা গেল সে কি সহজ কথা। কত কালের সাধনায়, ভিতরের কত গ্রন্থি মোচন করে তবে এইটুকু জিনিস সহজ হয়। জড়ো হওয়া শক্ত নয়, এক হওয়াই শক্ত। সেই ঐক্যকে সকলের স্বাক্টশক্তি দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, সুন্দর করে তোলা কতই শক্তিসাধ্য। আমাদের মিলিত কাজকে সকলে এক হয়ে উৎসবের রূপ দেওয়া আবশুক। আনন্দকে মুন্দরকে নানা মূর্তিতে নানা উপলক্ষে প্রকাশ করা চাই। সেই প্রকাশে সকলেই আপন-জাপন ইচ্ছার, আপন-আপন শক্তির, যোগদান করতে থাকলে তবেই আমাদের ভিতরকার খোচাগুলো
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